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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি Sసి
জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। বুটির থালা সাজিয়ে আনতে রান্নাঘরে যেতে যেতে উঠানটুকুতে যে জ্যোৎস্না পড়েছে সেদিকে তাকাতেও যেন ইচ্ছা হয় না, চোখ উঠে যায় জ্যোৎস্নায় আলোকিত ওই আকাশে। সাধনাও ভাবে যে এ কী আশ্চর্য ব্যাপার ? অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে জ্যোৎস্নাভিরা রাত্রির তফাত তো এই যে পৃথিবীর ঘরবাড়ি মাঠ পুকুর গাছপালা অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকা থাকে আর পূর্ণিমার চাঁদের আলোমাখা বুপ নিয়ে ধরা দেয় চােখে-চােখ কেন পৃথিবীকে বাতিল করে আকাশে জ্যোৎস্নালোকের শোভা দেখে মুগ্ধ হয় ?
মেঘ। আর চাদের আলোয় মেশানো শোভা হোক, অথবা নির্মেঘ আকাশের শোভা হোক ?
বাইরে কড়া নড়ে।
বুটির থালা হাতে দরজার কাছে গিয়ে সাধনা শুধোয়, কে ?
বন্ধ দরজার ও পাশ থেকে বামাচরণ বলে, প্রভাতবাবু এসেছেন। রাখালবাবুর সঙ্গে দুটাে কথা কইবেন।
একমুহূর্ত ভাবে সাধনা।
প্রভাতবাবুরাই কি তবে তাকে একান্তে একটু চিস্তা করার ছুটি এনে দিল ?
অথবা কর্তব্য হিসাবে দরজা না খুলেই এদের বলবে, একটু দাঁড়ান, উনি খেতে বসেছেন, আসছেন ? বলে শ্রাস্ত-ক্লান্ত ক্ষুধার্তা রাখালের সামনে বুটি-তরকারির থালাটা ধরে দিয়ে সে খেতে আরম্ভ করলে ধীরে-সুস্থে বলবে যে বাইরে কে বুঝি তোমায় ডাকছে ?
ऑख्रि ?
ক্লান্তি ?
ক্ষুধা ?
চুলোয় থােক সব !
সাধনা দরজা খুলে দেয়।
বলে, আসুন।
ভরা জোৎস্নায় তার দিকে চেয়ে প্রভাত যেন থাতোমতো খেয়ে ভড়কে যায় !
আমতা আমতা করে বলে, রাখালীবাবু আছেন ?
তখন খেয়াল হয়। সাধনার। হায়, ছুটি পাবার আশায় দিশে হারিয়ে সে একবারে ভুলে গেছে যে সে তার বউয়ের চাকরিতে ডিউটি করছে। আশারা শুয়ে পড়েছে। দরজায় খিল দিয়ে। শায়া ব্লাউজ খুলে ফেলে রেশন-মার্ক সুপারফাইন নতুন শাড়িটা শুধু গায়ে জড়িয়ে সে রেশনের গমভাঙা বুটি আর আলুপেয়াজের তরকারি থালায় নিয়ে খেতে দিতে যাচ্ছিল রাখালকে।
কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। উপায় কী।
একটু দাঁড়ান, আমি ভদ্রমহিলা সাজি, বলে তো আর এদের সামনে শায়া ব্লাউজ গায়ে চড়ানো यांश माँ !
সাধনা স্পষ্ট সহজভাবে বলে, ভেতরে আসুন, উনি ঘরে আছেন। খেতে বসেছেন।
বলে সে নিজেই এগিয়ে যায়। তার নিজের হাতে তৈরি পাশাপাশি লক্ষ্মীর বাহন প্যাচ আর সরস্বতীর বাহন হাঁস আঁকা আসনে উপবিষ্ট রাখালের সামনে থালাটা নামিয়ে দেয়।
বলে, প্রভাতবাবুরা তোমার সঙ্গে কথা কইতে এসেছেন।


	বলে, প্ৰভাত আর বামাচরণকে ডেকে বলে, আসুন। ঘরে আসুন। চেয়ার-টিয়ার নেই, খাটেই

বসুন দুজনে। উঠছি কেন তুমি ? খেতে খেতেই কথা বলে না। এঁদের সঙ্গে।
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